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দেশ | বিদেশ ৼ ৫
কলকাতা রবিবার ১৮ জুন ২০২৩

স ং ক্ষে পে

হাসালেন
জ�ো বাইডেন

রানি মারা গেছেন গত বছর। ব্রিটেনের 
রাজ সিংহাসনে বসেছেন ৭৪ বছরের 
তৃতীয় চার্লস। তব ুএখনও রানিই মনে 
গেথঁে রয়েছেন ব্রিটিশ প্রেসিডেন্ট জ�ো 
বাইডেনের। আমেরিকাতেই একটি 
অনষু্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে রানিকে ভাল 
থাকার বার্তা দিতে গিয়ে হাসির খ�োরাক 
হলেন অশীতিপর জ�ো। কানেক্টিকাটে 
ন্যাশনাল সেফার কমিউনিটি সামিটে য�োগ 
দিতে গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট। আধঘণ্টা 
ভাষণের শেষে তাকঁে বলতে শ�োনা যায়, 
‘‌গড সেভ দ্য কুইন, ম্যান।’ ব্রিটেনের 
রানি বেচে থাকাকালীন সেখানে জাতীয় 
সঙ্গীত গাওয়া হত এই লাইন ধরেই। 
কিন্তু বর্তমানে সেই জায়গায় গাওয়া হয় 
‘গড সেভ দ্য কিং’। বাইডেনের বক্তব্য 
ছড়িয়ে পড়ার পরই উঠেছে হাসির র�োল।

‌উল্লেখয�োগ্য
আবিষ্কার

ইতিহাসকে চ্যালেঞ্জ। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা 
খননকার্যের ফলে মিলল কমপক্ষে ৩ 
হাজার বছর আগের তৈরি ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি 
একটি তল�োয়ার। জার্মানির নর্ডলিনজেন 
শহরের কাছে একটি প্রাচীন কবরখানা 
থেকে সেটি পাওয়া গেছে। অবাক–‌করা 
বিষয় হল, তল�োয়ারটি এখনও চকচক 
করছে এবং তার ধার এতটুকুও নষ্ট হয়নি। 
ব্রোঞ্জ দিয়ে এমন তল�োয়ার তৈরি করাও 
যে যথেষ্টই কঠিন, তা মেনে নিচ্ছেন 
প্রত্নতাত্ত্বিকরা। তল�োয়ারের পাশে বেশ 
কয়েকটি ব্রোঞ্জের পাত্রও পাওয়া গিয়েছে। 
আর পাওয়া গেছে ৩টি মানষুের দেহের 
হাড়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, ৩টি হাড়ের 
একটি একজন পরুুষের, একটি একজন 
মহিলার এবং অন্যটি এক বালকের।

‌পুরন�ো পেশায়
ফিরলেন বরিস

প্রথমে খুইয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি। 
ক’‌দিন আগে সাংসদ পদ থেকেও ইস্তফা 
দিয়েছেন প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস 
জনসন। আর তার পরই ফিরলেন 
নিজের পরুন�ো পেশা সাংবাদিকতায়। 
ইতিমধ্যেই ব্রিটেনের প্রথম সারির 
সংবাদপত্র ‘ডেইলি মেল’–এ য�োগ 
দিয়েছেন বরিস। এবার থেকে প্রতি 
শনিবার সমসাময়িক বিষয় নিয়ে প্রকাশিত 
হবে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ কলাম। 
রাজনীতিতে পা রাখার আগে বিখ্যাত 
‘টাইম্‌স’ পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন 
বরিস। কিন্তু বিতর্কিত কথা বলার জন্য 
সেখান থেকে চাকরি হারান। তারপরে 
য�োগ দিয়েছিলেন ‘ডেইলি টেলিগ্রাফ’ 
পত্রিকায়। ব্রাসেলসের সংবাদদাতার 
দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

অভিযুক্ত ২১
আধিকারিক

বিএসএনএল–এর ২১ জন আধিকারিকের 
নামে এফআইআর দায়ের করল সিবিআই। 
তাদঁের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও বিপলু অঙ্কের 
আর্থিক কারচুপির অভিয�োগ রয়েছে। 
অভিযক্তদের মধ্যে আছেন অসম 
সার্কলের এক প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার, 
ডেপটুি জেনারেল ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট 
জেনারেল ম্যানেজার, জ�োরহাট, শিবসাগর, 
গুয়াহাটি এবং অন্যান্য এলাকার চিফ 
অ্যাকাউন্টস অফিসাররা। শুক্রবার এই 
মামলায় ২৫টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে 
সিবিআই।  সিবিআইয়ের দাবি, একজন 
ঠিকাদারকে অপটিক্যাল ফাইবারের কাজ 
করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। অভিয�োগ, 
তিনি কাজে কারচুপি করেন বলে। নানা 
কারণে সংস্থার কাছে অতিরিক্ত টাকাও 
নেন তিনি। ২২ ক�োটি টাকার ক্ষতি হয়।

আবু হায়াত বিশ্বাস 
দিল্লি, ১৭ জুন

বছর ঘুরলেই ল�োকসভা নিরবাচন। সেই 
নির্বাচনকে পাখির চ�োখ করে বির�োধী 
শিবির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছে। 
এরই মধ্যে উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী 
পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব বিজেপিকে 
হারান�োর এক নতুন ফর্মুলা দিলেন। 
তাঁর কথায়, ‘‌বিজেপি নেতৃত্বাধীন 
এনডিএ–‌কে রুখবে পিডিএ। এনডিএ 
জ�োটকে হারাতে পিছড়ে বর্গ, দলিত 
এবং সংখ্যালঘু (‌‌পিডিএ) জ�োটই যথেষ্ট। 
২৩ জুন পাটনার শীর্ষ বির�োধী বৈঠকের 
আগে সপা প্রধানের বার্তা, ‘‌যে যেখানে 
শক্তিশালী সেখানে তাকে সমর্থন করুন।’‌ 
উল্লেখ্য, এর আগে একই বার্তা দিয়েছেন 
তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। এই বার্তার 
লক্ষ্য যে কংগ্রেস তা বলাই বাহুল্য।

লখনউয়ে একটি সর্বভারতীয় 
বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের কনক্লেভে 
সমাজবাদী পার্টির প্রধানের কাছে 
জানতে চাওয়া হয়‌‌ আগামী ল�োকসভা 
নির্বাচনে তাঁর দলের কী পরিকল্পনা 
রয়েছে?‌ জবাবে অখিলেশ যাদব স্পষ্ট 
করে জানান, ‘‌২০২৪ সালের জন্য আমার 

স্লোগান ‘‌৮০ হারাও, বিজেপি হটাও’‌।’‌ 
উল্লেখ্য, উত্তরপ্রদেশে ম�োট ল�োকসভা 
আসনের সংখ্যা ৮০। যার সিংহভাগই 
বিজেপির দখলে। সপা নেতার বক্তব্য, 
অন্য বিজেপি বির�োধী দলগুলি বড় 
মন নিয়ে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে হাত 
মেলাক। তাদের সমর্থন দিক। তাহলেই 
৮০ আসনের সব ক’‌টিতেই জয় নিশ্চিত 
হবে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, যে দল যেখানে 
শক্তিশালী, সেই দলকে সেখানে সমর্থন 
করুক অন্য বিজেপি–বির�োধী দলগুলি। 

অতীতে উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী 
পার্টির সঙ্গে কংগ্রেস, বহুজন সমাজ পার্টি 
ও অন্য ছ�োট দলগুলির জ�োট হয়েছে। 
এনডিটিভি কনক্লেভে সে প্রসঙ্গে অখিলেশ 
বলেছেন, ‘‌আমরা এর আগে একাধিক 
দলের সঙ্গে জ�োট করে লড়েছি এবং 
তার ফলাফল সকলের সামনে রয়েছে। 
যেখানে যে দল শক্তিশালী, সেখানে 
তাদের প্রার্থীকে অন্য বির�োধীদের সমর্থন 
করা উচিত। এবার এই ফর্মুলায় লড়াই 
করতে হবে। অনেক সিনিয়র নেতার 
সঙ্গে কথা বলে এই সিদ্ধান্তে প�ৌঁছেছি।’‌ 

অর্থাৎ বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে 
তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জির সেই 
‘‌একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী’‌ দেওয়ার 

সূত্রেই জ�োর দিয়েছেন অখিলেশ 
যাদব। উত্তরপ্রদেশের ৭৫ শতাংশের 
বেশি জনসংখ্যা ওবিসি, দলিত 
এবং সংখ্যালঘু। ২০২৪ ল�োকসভা 
নির্বাচনের আগে অখিলেশ এই বিরাট 
জনগ�োষ্ঠীকে এক ছাতার তলায় আনার 
চেষ্টা করবেন। তবে সপা প্রধানের ওই 
দাবি কি কংগ্রেস ও অন্য দলগুলি আদ�ৌ 
মানবে?‌ প্রশ্ন রয়েছে। কংগ্রেসের যে 
সামান্য ভ�োটব্যাঙ্ক উত্তরপ্রদেশে এখনও 
অবশিষ্ট, সেটাও ওই দলিত এবং 
মুসলিমই। আর সপা প্রধান অখিলেশ 
যাদব পাটনা শীর্ষ বৈঠকের আগে সেটা 
অনুধাবন করেই সম্ভবত কংগ্রেসের 
উদ্দেশে ক�ৌশলী বার্তা দিয়ে রাখলেন। 
অখিলেশ যাদব বলেছেন, ‘‌জ�োট গড়ার 
ক্ষেত্রে সমাজবাদী পার্টি বরাবরই নমনীয় 
মন�োভাব দেখায়। অতীতে রাজ্য ও 
জাতীয় নিরবাচনের সময় সপা যখন 
কংগ্রেস এবং বসপার সঙ্গে জ�োট 
গড়েছিল, সেই সময় সমাজবাদী পার্টি 
জ�োটসঙ্গীদের উপযুক্ত সম্মান দিয়েছে।’‌ 
বির�োধী দলগুলির শীর্ষ নেতাদের পাটনা 
বৈঠকের আগে অখিলেশ যাদবের বার্তা 
অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে 
রাজনৈতিক মহল।‌

পাটনায় বির�োধী বৈঠকের আগে বারত্া

যে যেখানে শক্তিশালী তাকে 
সমর্থন করুন:‌ অখিলেশ

অশান্তির আগুন জ্বলছে মণিপুরের রাস্তায়। নতুন করে পুলিশের অস্ত্র লঠু করেছে বিক্ষোভকারীরা। 
ইম্ফল পূর্ব জেলায়। শুক্রবার রাতে। ছবি: পিটিআই

বিপর্যয়ের পরে। তছনছ মাণ্ডবী সমুদ্রসৈকত। চারদিকে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে ধ্বংসের চিহ্ন। 
শনিবার। ছবি: পিটিআই

তরুণ চক্রবর্তী

জ্বলছে মণিপুর। আগুন নেভার ক�োনও 
লক্ষণ নেই। বৃহস্পতিবার রাতে কেন্দ্রীয় 
বিদেশ রাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন প�োড়ার 
পর শুক্রবার রাতে ইম্ফল ওয়েস্ট 
জেলার ইরিংবাম থানা দাউদাউ করে 
জ্বলল কয়েকশ�ো বিক্ষোভকারীর 
অগ্নিসংয�োগে। বিক্ষোভকারীরা 
পুলিশের অস্ত্র লুঠ করার চেষ্টা করে 
বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু পুলিশ, আধা 
সেনা ও সেনাবাহিনীর য�ৌথ শক্তি 
বিক্ষোভকারীদের সেই চেষ্টা রুখে 
দিতে সক্ষম হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। 
ব্যাপক সঙ্ঘর্ষ হয় বিক্ষোভকারীদের 
সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীদের। জখম হন 
অন্তত ২ জন।  এই দিন রাতেই পুড়ল 
বিজেপির জেলা সভানেত্রী মায়ুম সারদা 
দেবীর বাড়িও। শুধু তাই নয়, হিংসা 
কবলিত বিষ্ণু পুর জেলার ক�োয়াকটা 
ও চুড়াচাঁদপুর জেলার কাংভাই গ্রামে 

রাতভর চলে গুলির লড়াই। পাহাড়ি 
জঙ্গলে ঘেরা এই গ্রাম দুটি থেকে এখনও 
হতাহতের ক�োনও খবর নেই। নতুন 
করে হিংসার খবর মিলেছে মণিপুর 
বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেও। হিংসার কারণে 
নতুন করে মণিপুর ছাড়ছেন বহু মানুষ। 
আবার মিজ�োরামের ছাত্রদের বড় অংশ 
হুমকি দিয়েছে কুকিদের ওপর হামলা বন্ধ 
না হলে তারাও পাল্টা হামলা চালাবে।

নেতা–মন্ত্রীরাই নিরাপদ নন 
মণিপুরে। বরং মেইতেই ও কুকিদের 
লড়াইতে নেতা–মন্ত্রীদের বাড়ির ওপর 
আক্রমণ বেড়ে চলেছে। নতুন করে 
পুলিশের বন্দুক লুঠের চেষ্টার খবর 
মিলেছে খ�োদ রাজধানীতেই। এর 
আগে, ৩ মে অশান্তি শুরুর পর থেকে 
অন্তত ৫ হাজার হাতিয়ার লুঠ হয়েছে 
নিরাপত্তা বাহিনীর। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 
অমিত শাহ অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান 
চালান�োর নির্দেশ দিলেও নতুন করে 
অস্ত্র লুণ্ঠনের চেষ্টা নিরাপত্তা বাহিনীকে 

অশান্ত মণিপরুে থানায় আগুন, 
রাতভর চলল গুলির লড়াই

উদ্বেগে রেখেছে। কুকি ও মেইতেই 
সঙ্ঘর্ষের জেরে শনিবার নতুন করে 
আরও ১৭৫ জন প্রাণ ভয়ে মিজ�োরামে 
পালিয়ে গিয়েছেন। মিজ�ো সরকারের 
তথ্য অনুযায়ী, সেখানে ১১ হাজার ৫০৩ 
জন মণিপুরের বাসিন্দা আশ্রয় নিয়েছেন। 
তাই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাঁদের 
জন্য ত্রাণ চেয়েছে মিজ�ো সরকার। 
পাশাপাশি মিজ�োরামের শক্তিশালী 
ছাত্র সংগঠন মিজ�ো জিরলাই পল–এর 
হুমকি, কুকিদের ওপর হামলা বন্ধ না 
হলে মিজ�োরা হাত–পা গুটিয়ে বসে 
থাকবে না। পাল্টা হামলার হুমকি দেয় 
তারা। এদিকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাসভবনে 
হামলার ঘটনায় ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা 
হলেও ১২ জনকেই শনিবার ইম্ফলের 
সিজেএম আদালত মুক্তির নির্দেশ দেয়। 
এরই মধ্যে শনিবার ভূকম্পন অনুভূত 
হয় রাজ্যের উখরুলে। কম্পনের মাত্রা 
ছিল ৩.২। ‌‌‌

আজকালের প্রতিবেদন

মণিপুর নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদি 
নীরব থাকলেও প্রাক্তন সেনা কর্তারা 
তাদঁের উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রকাশ্যেই। 
তাঁদের সাফ কথা, ‘নৈরাজ্য’ চলছে 
মণিপুরে। তাই এখন চুপ করে থাকার 
সময় নয়। অবসরপ্রাপ্ত লেঃ জেনারেল 
এল নিশিকান্ত সিং টুইটারে রাজ্যের যে 
আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে 
সেকথা উল্লেখ করেন। মন্তব্য করেন, 
‘‌লিবিয়া, লেবানন, নাইজেরিয়া, সিরিয়া 
প্রভৃতির মত�ো মণিপুরে যে–ক�োনও সময় 
সাধারণ মানুষেরও জীবন ও সম্পত্তি ধ্বংস 
হতে পারে।’‌ তাঁর এই টুইটকেই রিটুইট 
করে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা 
করেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল ভিপি 
মালিক। তিনিও প্রধানমন্ত্রীকে নীরবতা 
ভাঙার পরামর্শ দেন।

প্রাক্তন লেঃ জেনারেল নিশিকান্ত 
বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাসভবন যেখানে 
সুরক্ষিত নয়, সেখানে সাধারণ মানুষের 
বসবাস করা কতটা কঠিন সেটা ব�োঝা 
যায়। মণিপরুের বাসিন্দা এই ফ�ৌজি 
কর্তা সরকারের নীরবতায় বিস্ময় প্রকাশ 
করেছেন। সামাজিক গণমাধ্যমে তাঁর 
উদ্বেগপ্রকাশ আরও উদ্বিগ্ন করে ত�োলে 
কারগিল যুদ্ধের সময়কার ভারতের 

সেনাপ্রধানকে। জেনারেল মালিকের 
মতে, ‘‌মণিপরুের ঘটনা খুবই দুঃখজনক।’‌ 

দিল্লি থেকে আজকালের প্রতিবেদক 
জানাচ্ছেন:‌ শনিবার কংগ্রেস সদর দপ্তরে 
সাংবাদিকদের মুখ�োমখুি হন মণিপুরের 
১০টি বির�োধী দলের নেতারা। প্রাক্তন 
মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা ওক্রাম 
ইব�োবি সিংয়ের নেতৃত্বে এই দলে 
ছিলেন মণিপুরের তৃণমলূ আহ্বায়ক 
থ�োকচুম ইন�োচা সিং। ছিলেন আরজেডি, 
জেডিইউ, সিপিআই, সিপিএম, আপ, 
ফরওয়ার্ড ব্লক, এনসিপি, আরএসপি–র 
প্রতিনিধিরা। মণিপুরে শান্তি ফেরাতে 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদির হস্তক্ষেপ চান 
তাঁরা। তাঁদের বক্তব্য, ১০ জুন প্রধানমন্ত্রীর 
সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে সময় চাওয়া 
হয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে 
ক�োনও জবাব মেলেনি। ওক্রাম ইব�োবি 
সিং বলেছেন, ‘মে মাস থেকে জ্বলছে 
মণিপুর। সেই হিংসা এখনও চলছে। 
চারিদিকে কেবল কান্নার র�োল। মহিলা 
ও শিশু–সহ ২০ হাজার মানুষ ত্রাণ 
শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। এতকিছুর 
পরেও প্রধানমন্ত্রী একটি শব্দও উচ্চারণ 
করেননি। মণিপুর কি ভারতের অংশ 
নয়?‌’‌ তিনি জানান, ‌রাজ্যে শান্তি ফেরান�োর 
জন্য ১০ রাজনৈতিক দল প্রধানমন্ত্রীকে 
একটি স্মারকলিপি দিতে চায়। ‌

মণিপরুে ‘নৈরাজ্য’, 
উদ্বেগে বিশিষ্টরা

সংবাদ সংস্থা
জুনাগড়, ১৭ জুন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদির গড় গুজরাটের 
জুনাগড়ে সংখ্যালঘদুের ধর্মস্থান উচ্ছেদকে 
কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র। অশান্তির বলি হয়েছেন 
একজন। পাথরের আঘাতেই তারঁ মতৃ্যু  
হয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ। অপেক্ষা 
ময়নাতদন্তের রিপ�োর্টের। আহত হয়েছেন 
পাচঁ পলুিশকর্মী। ডেপুটি এসপি, তিনজন 
সাব–ইনস্পেক্টর রয়েছেন আহতদের 
ভেতর। ১৭৪ জনকে আটক করেছে 
পুলিশ। অশান্তি ঠেকাতে ঘটনাস্থলে পুলিশ 
ম�োতায়েন রয়েছে।

জুনাগড়ের মাজেভাদি দরওয়াজা 
এলাকায় সংখ্যালঘদুের একটি ধর্মস্থান 
রয়েছে। সরকারি জমি জবরদখল মকু্ত 
করতে উদ্যোগী জুনাগড় পুরসভা ১৪ জুন 
ধর্মস্থানের কর্তৃ পক্ষকে কাগজপত্র জমা 
করার ন�োটিস পাঠায়। পাচঁদিনের ভেতর 
কাগজপত্র জমা করতে বলে। পুরসভার 
বেআইনি নিরম্াণ ধূলিসাতের পরিকল্পনার 
বির�োধিতা শুরু করেন স্থানীয় ল�োকজন। 
শুক্রবার রাতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় 
বাসিন্দারা। ৫০০–৬০০ জন ধর্মস্থানের 
সামনে জড়�ো হয়ে রাস্তা অবর�োধ করেন। 
ন�োটিসের বির�োধিতায় স্লোগান ত�োলেন। 
বিক্ষোভ শুরু করেন। প্রতিবাদীদের ছত্রভঙ্গ 
করতে সেখানে প�ৌছঁ�োয় পুলিশ। পলুিশের 
ওপর চড়াও হয় প্রতিবাদীরা। পলুিশ–
প্রতিবাদী খণ্ডযদু্ধ বেধে যায়। প্রতিবাদীরা 
একটা গাড়ি ভাঙচুর করে, পাথর ছড়ুতে 
শুরু করে। অশান্তির জেরে একজন নিহত 
হন। আহত হন পাচঁজন পুলিশ। 

উচ্ছেদ ঘিরে 
জুনাগড়ে 

অশান্তি, বলি ১

সংবাদ সংস্থা
বার্লিন, ১৭ জুন

টিকল না আবেদন। ২৮ মাসের আরিহা 
শাহকে তার বাবা–মায়ের কাছে 
ফিরিয়ে দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে 
দিল বার্লিনের একটি আদালত। সেই 
সঙ্গে শিশুটির আঘাতকে ‘‌দুর্ঘটনাজনিত’‌ 
বলে তার অভিভাবকদের দাবিকেও 
নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে। আদালতের 
নির্দেশে আপাতত আরিহার তত্ত্বাবধানের 
দায়িত্ব নেবে রাষ্ট্র। আদালত তার রায়ে 
জানিয়েছে, বাবা–মায়ের কাছে এই 
খুদের ভবিষ্যৎ ঝুঁকির মধ্যে পড়ার 
সম্ভাবনা রয়েছে। ইন্ডিয়ান ওয়েলফেয়ার 
সার্ভিসেসের কাছে আরিহাকে হস্তান্তর 
করার জন্য তার বাবা–মায়ের আবেদন 
খারিজ করে আদালত জানিয়েছে, 
জার্মানিতে জুগেন্ডম্যাট নামে যে 
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় ২ বছর ধরে আরিহা 

রয়েছে, এখনও তারাই রাষ্ট্রের হয়ে 
শিশুটির দেখভালের দায়িত্বে থাকবে। 
জুগেন্ডম্যাট হল শিশু ও কিশ�োর–
কিশ�োরীদের দেখাশ�োনার জন্য তৈরি 
হওয়া একটি জার্মান সংস্থা৷ জার্মানি 
এবং অস্ট্রিয়া উভয় দেশের মাধ্যমে 
সংস্থাটি পরিচালিত হয়। 

বার্লিনের আদালতের এই রায়ের 
পর কার্যত হতাশ শিশুটির বাবা–মা 
ভবেশ এবং ধারা শাহ। জানিয়েছেন, 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদি এবং বিদেশ 
মন্ত্রী জয়শঙ্করের ওপর তাঁদের ভরসা 
আছে। আরিহাকে ভারতে ফিরিয়ে 
আনার জন্য তাঁরা নিশ্চয়ই সবরকম চেষ্টা 
চালাবেন। সেইসঙ্গে তাঁরা জার্মানির উচ্চ 
আদালতে এ ব্যাপারে আপিল করবেন 
বলেও জানিয়েছেন। বিদেশ মন্ত্রী এস 
জয়শঙ্করও এই ঘটনায় হতাশা প্রকাশ 
করে বলেছেন, আরিহাকে তার বাবা–
মায়ের সঙ্গে দেখা করান�োর জন্য ভারত 

সরকার উদ্যোগের খামতি রাখবে না।
গুজরাটের বাসিন্দা শাহ দম্পতি 

কাজের সূত্রে জার্মানিতে থাকতেন। 
২০২১ সালে আঘাত জনিত কারণে তাঁরা 
তাঁদের শিশুকন্যাকে হাসপাতালে নিয়ে 
যান। কিন্তু চিকিৎসার সময় বাচ্চাটির 
শরীরে ক্ষত দেখে ধারা ও ভবেশের 
বিরুদ্ধে হেনস্থার মামলা দায়ের করা 
হয়। এরপরেই শিশুটিকে সেখানকার 
একটি শিশু সুরক্ষা সংস্থায় পাঠিয়ে দেয় 
প্রশাসন। আরিহার বয়স তখন মাত্র ৭ 
মাস। টানাপ�োড়েনের শুরু তখন থেকেই।

আরিহাকে দেশে ফেরান�োর জন্য 
কিছুদিন আগেই ১৯টি রাজনৈতিক 
দলের ৫৯ জন সাংসদ দিল্লিতে জার্মানির 
রাষ্ট্রদূতকে একটি চিঠিও দিয়েছিলেন। 
সেখানে জানান�ো হয়েছিল, ভারতে 
আরিহাকে রাখা হবে একটি জৈন 
পরিবারের তত্ত্বাবধানে। শিশুটির মা–
বাবাও সঙ্গে থাকবেন।

বাবা–মায়ের আর্জি খারিজ জারম্ান কোর্টে
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছেই আরিহা

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ১৭ জুন

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রশংসা করতে 
গিয়ে তাঁর সম্পর্কে একপেশে ছবি 
আঁকলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা 
অজিত দ�োভাল। শনিবার দিল্লিতে 
বণিকসভা অ্যাস�োচেম আয়�োজিত 
নেতাজি সুভাষচন্দ্র স্মারক বক্তৃতা 
দেন দ�োভাল। সেখানে তিনি বলেন, 
নেতাজি ‘‌অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ’‌ ছিলেন। 
তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ কিন্তু 
মনের গভীরে তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ 
ও একনিষ্ঠ। যদিও বাইরে তা প্রকাশ 
করতেন না। তিনি বলেন, ‘‌নেতাজি বেঁচে 
থাকলে ভারত ভাগ হত না। কারণ জিন্না 
বলেছিলেন তিনি একজন নেতাকেই 
মানেন এবং তিনি হলেন সুভাষ ব�োস।’‌ 
এভাবে কার্যত দেশভাগের দায় গান্ধী 
ও কংগ্রেসের ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়েছেন 
তিনি।  দ�োভাল তাঁর ভাষণে বলেন, 
নেতাজির এমন সাহস ছিল যে তিনি 
গান্ধীকেও চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন। 
এবং তিনি ব্রিটিশদের কাছ থেকে ভিক্ষা 
করে স্বাধীনতা পেতে অস্বীকার করেন। 
জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শদাতা 
প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করে বলেন,   

ইতিহাস নেতাজির প্রতি নির্দয় থেকেছে। 
তবে সুখের কথা, এখন প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র ম�োদি ইতিহাসে নেতাজিকে পূর্ণ 
মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন। 
এদিনের ভাষণে নাম না করে দেশের 
প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরুরও সমাল�োচনা 
করেছেন দ�োভাল। তিনি বলেন, ‘যেহেতু 
দেশ স্বাধীনতা পেয়ে গেছে তাই ১৯৫০ 
থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত ভাবনা ছিল যে 
দেশের সেনাবাহিনীর আর দরকার নেই। 
যদি তখন থেকেই প্রতিরক্ষা গড়ে ত�োলা 
যেত তাহলে ১৯৬২–র ঘটনা ঘটত না। 
তখন আমাদের সরঞ্জাম ছিল না, সৈন্য 
ছিল না, বিভিন্ন এলাকায় প�ৌঁছ�োন�োর 
উপায় ছিল না, এবং সম্ভবত সঠিক 
পরিকল্পনাও ছিল না।’ এভাবে ১৯৬২ 
সালের চীনের সঙ্গে যুদ্ধে ভারতের 
পরাজয়ের দায় কার্যত নেহরু সরকারের 
ওপরেই চাপিয়েছেন দ�োভাল। এছাড়াও 
তিনি বলেন, ‘ভারতের সবকিছুই ছিল, 
উন্নত মানুষ, অনেক বেশি শিক্ষা, কিন্তু 
জ�োরাল�ো প্রতিরক্ষা ছিল না বা প্রতিরক্ষা 
গড়ে ত�োলা হয়নি। সেকারণেই হুন, 
ম�োঙ্গল, ম�োগলরা একে একে আমাদের 
দেশে ঢুকে পড়েছে।’ এভাবে ম�োগলদের 
হানাদার বাহিনী হিসাবেই চিহ্নিত 
করেছেন দ�োভাল।

নেতাজি থাকলে ৪৭–এ 
ভাগ হত না ভারত

দ�োভালের মতে

‌সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ১৭ জুন

‘‌বিপর্যয়’‌–এর ধাক্কা সামলে স্বাভাবিক 
ছন্দে ফিরছে গুজরাটের উপকূল 
অঞ্চলের জেলাগুলি। কচ্ছে দ�োকানপাট 
খলুতে শুরু করেছে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক 
প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম চালু হয়েছে। ‌তবে 
আগামী কয়েকদিন বৃষ্টি চলবে বলে 
জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। এদিকে 
শনিবার গুজরাট উপকূলের পরিস্থিতি 
পরিদর্শন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 
অমিত শাহ।

প্রাণহানি না হলেও ‘‌বিপর্যয়’‌–এর 
তাণ্ডবে তছনছ গুজরাটের উপকূল 
অঞ্চলের জেলাগুল�ো। কচ্ছ, দেবভূমি, 
মাণ্ডবী, ভূজ, জামনগর–সহ আটটি 

জেলার শতাধিক গ্রাম এখনও অন্ধকারে। 
বহু এলাকা জলমগ্ন। অনেক জেলার রাস্তা 
এখনও যান চলাচলের উপযুক্ত নয়। 
এর মধ্যেই আকাশ পথে উপকূল অঞ্চল 
পরিদর্শন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। 
মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল ও উচ্চস্তরের 
আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। 
ঝড়ের ধাক্কায় আহতদের অনেকে মাণ্ডবী 
সিভিল হাসপাতালে ভর্তি। হাসপাতালে 
তাঁদের সঙ্গে দেখাও করেন। জাতীয় 
বিপর্যয় ম�োকাবিলা বাহিনীর সঙ্গেও কথা 
বলেন। ‘‌বিপর্যয়’‌–এর ধাক্কায় আগামী 
দু’‌তিন দিন গুজরাটের পশ্চিম উপকূল ও 
রাজস্থানে বৃষ্টিপাত হবে বলে জানিয়েছে 
আবহাওয়া দপ্তর। স্বাভাবিক বর্ষার ওপর 
প্রভাব ফেলেছে ‘‌বিপর্যয়’‌। ১৯ জুনের 
মধ্যে এর প্রভাব কাটিয়ে উঠবে রাজ্য।

ঝড়ের পর স্বাভাবিক 
ছন্দে ফিরছে গুজরাট

‌‌ফর্ম ‘‌এ’‌
প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি
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সংবাদ সংস্থা
চেন্নাই, ১৭ জুন

স�োশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়�ো খবর ছড়ান�োর 
জেরে গ্রেপ্তার হলেন তামিলনাড়ুর 
বিজেপি নেতা এস জি সূর্য। শুক্রবার 
রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। 
মাদুরাইয়ে একজন সাফাইকর্মীর মৃত্যু  
নিয়ে টুইট করেছিলেন তামিলনাড়ুর রাজ্য 
সম্পাদক সূর্য। ওই টুইটেই তিনি সেই 
ইস্যুতে নীরব থাকার জন্য এক হাত 
নেন মাদুরাইয়ের সাংসদ বেঙ্কটেশনকে। 
এর পরই মাদুরাই জেলা পুলিশ তাকঁে 
গ্রেপ্তার করে।

পুলিশের দাবি, এমন ক�োনও ঘটনাই 
ঘটেনি। ঠিক কী কারণে এই গ্রেপ্তারি? 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) 
কাউন্সিলর বিশ্বনাথনের বিরুদ্ধে অভিয�োগ 
করে সূর্য লিখেছিলেন যে, তিনি একজন 
সাফাইকর্মীকে দিয়ে একটি বিষ্ঠায় ভর্তি 
নর্দমা পরিষ্কার করতে বাধ্য করেছিলেন। 
এতেই অ্যালার্জি হয়ে ওই সাফাইকর্মীর 
মৃত্যু  হয়। এর পরেই সাইবার ক্রাইম 
পুলিশের কাছে অভিয�োগ দায়ের করা 
হয় এবং দাবি করা হয় যে, এই ঘটনাটি 
আদতে মাদুরাইতে ঘটেইনি।

টুইটের জের, 
বিজেপি নেতা 

গ্রেপ্তার
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